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বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি আয়োজিত কৃতি নবীন ও প্রবীণ বিজ্ঞানীদের মাঝে স্বর্ণপদক এবং সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে জানাই নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা।
স্বর্ণপদক এবং সনদপত্রের জন্য নির্বাচিত ফেলো ও বিজ্ঞানীগণকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।
স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। 
বঙ্গবন্ধু এমন একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা হবে শোষণ-বঞ্চনামুক্ত। যেখানে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ মানুষের সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। 
তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোন বিকল্প নাই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব।
স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নেন। এগুলোর মধ্যে উল্লে​খযোগ্য হলঃ পরমাণু শক্তি গবেষণার মানোন্নয়ন, শিল্প গবেষণা শক্তিশালীকরণ এবং সবুজ বিপ্ল​ব বাস্তবায়ন।
তিনি লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ১৯৭৩ সালে বিসিএসআইআর প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ধান, পাট, মৎস্য প্রভৃতি খাতে গবেষণার জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন।
প্রিয় বিজ্ঞানী ও গবেষকবৃন্দ,
আমাদের সরকার বরাবরই বিজ্ঞান গবেষণা ও উদ্ভাবনে পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিজ্ঞান চর্চাবান্ধব নীতি প্রণয়নে সর্বদা আন্তরিক। 
বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, আইসিটি ফেলোশিপ ও অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।
বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরির লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে এ উদ্যোগটি প্রথম গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার এ কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়। আমরা সরকার গঠনের পর আবার তা চালু করি। এ পর্যন্ত আমরা ১৯৬ জনকে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রদান করেছি। বিজ্ঞান গবেষণা ও অন্যান্য কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য আরও প্রায় ৩ হাজার জনকে ফেলোশিপ দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। স্কুল পর্যায় থেকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ১১টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি। গত মেয়াদে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠছে। 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর সমাজ গড়তে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। এতে বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে ‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’’ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। ‘‘আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৯’’ প্রণয়ন করা হয়েছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি হাই-টেক পার্ক স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। এখানে একটি আইসিটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।
উপস্থিত সুধী,
আমরা এসব কর্মসূচির ফল পেতে শুরু করেছি। আমাদের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন করা সফটওয়্যার সারা দুনিয়ায় যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী ও প্রবন্ধ প্রকাশনায় আমাদের বিজ্ঞানীদের উপস্থাপনা বাংলাদেশের জন্য বিজ্ঞান চর্চায় সম্মান বয়ে এনেছে। দেশে-বিদেশে আমাদের বিজ্ঞানীরা সুনাম ও সুখ্যাতি নিয়ে কাজ করছেন। 
পাটের জীবন রহস্য উদ্‌ঘাটন আমাদের কৃষি প্রযুক্তির ইতিহাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল আমাদের পাটশিল্পের সম্ভাবনাকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। জাতি হিসেবে আমরা সম্মানিত হয়েছি। 
আমাদের বিজ্ঞানীরা ছাগল খামার তৈরির জন্য মাইক্রো স্যাটেলাইট ডিএনএ বিশ্লে​ষণ করে জেনেটিক বৈচিত্র স্টাডি সম্পন্ন করেছেন। জীব-প্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে খরা সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। ধানের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবেশবান্ধব জীবাণু সার উদ্ভাবন করেছেন। 
সরকারের সহায়তা, বিজ্ঞানীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আজকে দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছে। 
এ কৃতিত্ব শুধু সরকারের একার নয়, এ কৃতিত্ব আপনাদের, এ দেশের অগণিত কৃষকের।
আমাদের দেশে দরিদ্র মানুষের হার দ্রুত কমছে। ২০০৫ সালে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করত। এখন তা ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। 
আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১১ হাজার ৭১৩ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। ২০০৯ সালে আমাদের দায়িত্ব নেওয়ার সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র ৩২০০ মেগাওয়াট। রেকর্ড ৭ হাজার ৫৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। 
স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু সরকার দেশে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু সে কাজ বেশি দূর অগ্রসর হওয়ার আগেই ঘাতকেরা জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে।
রাশিয়ান ফেডারেশনের সহায়তায় আমরা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু করেছি। ২০২১ সালের মধ্যে আমাদের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ আসবে এই পারমাণবিক উৎস থেকে। 
বিশ্ব মন্দা সত্বেও আমরা প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। প্রতিটি খাতকে আমরা তথ্য-প্রযুক্তির আওতায় এনেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। গ্রাম পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিয়েছি। 
মাথা পিছু আয় ২০০৮ সালে ছিল ৬৩০ ডলার। এখন তা বেড়ে ১০৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। তখন রিজার্ভ ৩ বিলিয়ন ডলারও ছিল না। এখন রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
উপস্থিত বিজ্ঞানীবৃন্দ,
আমাদের সম্পদ সীমিত। এই সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু, সাশ্রয়ী এবং টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এখানেই বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। যাতে কম সম্পদ ব্যবহার করে বেশি সেবা পাওয়া যায়। 
পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ক্রমাগতই বাড়ছে। আমাদের কৃষি এবং জীবন-জীবিকা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। এ চ্যালেঞ্জ যাতে সহজে এবং কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে পারি তার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। 
আমাদের দেশে মেধার অভাব নেই। বাঙালি বিশ্বের নানাপ্রান্তে তার মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে। এমন কি আমাদের কৃষকেরাও একেকজন বিজ্ঞানী। তাঁরা নানা বৈরি পরিবেশ উপেক্ষা করে তাঁদের ফসল ফলায়। 
আমার সরকার সীমিত সম্পদের মধ্য থেকেই বিজ্ঞান চর্চায় সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ সহায়তা অব্যাহত থাকবে। আমি এবং আমার সরকার আপনাদের পাশে আছি এবং থাকব। 
আমাদের লক্ষ্য হল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সাল নাগাদ এদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলোর একটি হিসাবে দেখতে চাই।
বিশ্বের বুকে আমরা একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই। এই লক্ষ্য অর্জনে আমি বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রযুক্তিবিদসহ সবার সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি। 
উপস্থিত সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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